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আসসালামু আলাইকুম and Very Good Afternoon to you all.
দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন-২০১৫-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন আয়োজনের জন্য আমি উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাঁরা কষ্ট করে এই সম্মেলনে যোগদান করছেন।
অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা - মানুষের এই ৫টি মৌলিক চাহিদার মধ্যে খাদ্যের স্থান সর্বাগ্রে। সভ্যতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হলেও আজও এ বিশ্বের সকল মানুষের জন্য পর্যাপ্ত খাবার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। 
আমরা এখানে যখন কথা বলছি, তখনও বিশ্বের নানাপ্রান্তে কোটি কোটি মানুষ না খেয়ে আছেন। ক্ষুধার্ত শিশুর মুখে একমুঠো খাবার তুলে দিতে না পেরে অসহায় মা ঘুমহীন রাত পার করছেন। নিরূপায় পিতা খাবারের সন্ধানে দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিচেছন।
কিন্তু এ বিশ্বের একটি মানুষও না খেয়ে থাকবে কেন? কেন তারা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে? পৃথিবী নামক আমাদের এ গ্রহে সৃষ্টিকর্তা সকল প্রাণীর জীবন ধারণের সমস্ত রসদ-সামগ্রী মজুদ করে রেখেছেন।
বিশব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসেব অনুযায়ী ৭.৩ বিলিয়ন মানুষের এ বিশেব এখনও প্রায় ৮০৫ মিলিয়ন মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে। অর্থাৎ প্রতি নয় জনে একজন অপুষ্টিতে ভুগছেন। আবার এর মধ্যে ৭৯১ মিলিয়ন মানুষের বাস উন্নয়নশীল দেশে। দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় ২৭৬.৪ মিলিয়ন মানুষ এই দলভুক্ত।
সুধিবৃন্দ,
খাদ্য নিরাপত্তা শুধু খাদ্য উৎপাদনের উপর নির্ভর করে না। আমাদের এ বিশ্বে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদিত হয়, তা সব মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী খাবার পান না। 
এর কারণ প্রতিটি মানুষের জন্য খাদ্য নিশ্চিত করা একটি জটিল বিষয়। দারিদ্র্য, ত্রুটিপূর্ণ অর্থনৈতিক ও বণ্টন ব্যবস্থা, সংঘাত, অধিক জনসংখ্যা, খাদ্য ও কৃষি নীতিমালা, জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানা বিষয় খাদ্য প্রাপ্যতাকে প্রভাবিত করে।
বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা দূর করতে বছরে প্রয়োজন ৩০ বিলিয়ন ডলার। এই ব্যয় ২০১২ সালের হিসেব অনুযায়ী মার্কিন সামরিক বাহিনীর মাত্র ৮ দিনের ব্যয়। ২০১২ সালে গোটা বিশেব সামরিক খাতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ১.৭৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা বিশ্বের মোট জিডিপি’র ২.৫ শতাংশ। মাথাপিছু ব্যয় হয়েছে ২৪৯ ডলার। 
অর্থাৎ সমরসজ্জার পিছনে যে ব্যয় হয় তার সামান্য ভগ্নাংশ যদি দারিদ্র্য দূর করার জন্যে ব্যবহার করা হয়, তাহলে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব হবে।
সুধিবৃন্দ,
আমরা চাই বিশ্বের একটি মানুষও যেন অনাহারে না থাকে; অপুষ্টিতে না ভোগে। আমরা প্রতিটি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে চাই। কিন্তু কোন একক দেশের পক্ষে তা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন যৌথ উদ্যোগ। এজন্যই আমরা আঞ্চলিক উদ্যোগের কথা বলছি। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া থেকে ক্ষুধা দূর করতে হলে এ অঞ্চলের দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের কোন বিকল্প নেই।
নেপালে সাম্প্রতিক প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের পর আঞ্চলিক খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
আমরা সার্ক ফুড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ নিয়েছি, তা দ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। দক্ষিণ এশিয়ার নেতৃবৃন্দের কাছে আমার অনুরোধ, আসুন দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সার্ক খাদ্য ব্যাংক প্রকল্পটি যথাসম্ভব দ্রুত ও কার্যকরভাবে দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে প্রতিষ্ঠিত করি। দক্ষিণ এশিয়ার একজন বিপন্ন মানুষকেও যেন খাদ্যের অভাবে প্রাণ হারাতে না হয়, সেজন্য সার্ক খাদ্য ব্যাংক হোক বিপদের বন্ধু। 
আর দক্ষিণ এশিয়ার কৃষকদের হাতে যেন নিজেদের শস্যবীজের অধিকার সংরক্ষিত থাকে, সেজন্য একইসঙ্গে সার্ক বীজ ব্যাংক বাস্তবায়নের জন্য আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।
সুধিবৃন্দ,
বাংলাদেশে আমরা মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।  আমরা ইতোমধ্যেই খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে রেকর্ড ৩ কোটি ৮৩ লাখ ৪৩ হাজার মেট্রিক টন ধান উৎপাদিত হয়েছে। সারাদেশে আপদকালীন মজুদ হিসেবে ১৯ লাখ টন খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। 
বিগত ৬ বছর ধরে আমাদের দেশে অব্যাহতভাবে ৬ শতাংশের উপর জিডিপি অর্জিত হচ্ছে। আমাদের মাথাপিছু আয় ২০০৫-০৬ সালের ৫৪৩ ডলার থেকে প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১ হাজার ৩১৪ ডলার হয়েছে। আমরা মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাসসহ বেশিরভাগ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছি। দারিদ্র্যের হার ২০০৬ সালের ৩৮.৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২৪ শতাংশে নেমে এসেছে।
স্বাস্থ্যসেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য সারাদেশে আমরা প্রায় ১৫ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছি। এসব ক্লিনিক থেকে ৩০ ধরণের ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে।
আমরা মনে করি দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম উপায় হচ্ছে শিক্ষার বিস্তার এবং মানবসম্পদের উন্নয়ন। এজন্য আমরা ব্যাপক পদক্ষেপ নিয়েছি। ইতোমধ্যেই প্রায় শতভাগ বিদ্যালয়গামী শিশু বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। আমরা ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করছি। প্রায় ১ কোটি ৩৩ লাখ ৭০ হাজার ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন স্টাইপেন্ডের আওতায় আনা হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সারাদেশে অসংখ্য ভোকেশনাল ইনস্টিটিউিট গড়ে তোলা হয়েছে।
অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য আমরা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করেছি। চলতি অর্থবছরে এখাতে ৩০৭.৫১ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা  হয়েছে। 
২০০৯ সালে আমরা ঘোষণা দিয়েছিলাম ২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করব। আজকে দৃঢ়ভাবে বলতে পারি আমরা সে লক্ষ্য অর্জনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। এজন্য আমি আমার জনগণকে অভিনন্দন জানাতে চাই। তাঁরা নিরলস প্রচষ্টার মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বঞ্চনাকে ক্রমশঃ কোনঠাসা করে ফেলতে সক্ষম হচ্ছেন। 
আমরা এ অগ্রগতির ধারাকে এগিয়ে নিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর সারিতে আমাদের আসন নিশ্চিত করতে চাই। 
প্রিয় ডেলিগেটবৃন্দ,

আমি আগেই বলেছি খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টি বহুমুখী এবং জটিল বিষয়। আমি আশা করব, আপনারা বিশেষজ্ঞবৃন্দ আলোচনার মাধ্যমে এমন কিছু সুপারিশ দেবেন যা এ অঞ্চল থেকে ক্ষুধা দূর করতে সহায়তা করবে। 
আমরা দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতিটি দেশে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করব- এই মহতী সম্মেলনে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার। পাশাপাশি খাদ্য অপচয়ের যে বিলাসিতা, তা পরিহারের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাই।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। পৃথিবীর সকল দেশেই, সকল প্রান্তেই মতনৈক্য এবং মতভিন্নতা থাকবে। রাজনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির নানা ইস্যুতে থাকবে মতভিন্নতা। তবে তা যেন এমন পর্যায়ে না পৌঁছায় যা হিংসাত্মক কর্মসূচিতে পরিণত হয়। বাধাগ্রস্ত হয় খাদ্য পরিবহন। যেন হিংসায় পুড়ে না যায় খাদ্য গুদাম, উপড়ে না যায় রেল লাইন। যেন পরিবহন শ্রমিক-যাত্রী-নারী-শিশুকে নৃশংসভাবে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে না হয়। 
সম্মেলনের এই মঞ্চে উপস্থিত আছেন নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মি. কৈলাস সত্যার্থী। শিশুদের শ্রম-দাসত্ব থেকে মুক্ত করার এক সুদীর্ঘ লড়াই পরিচালনা করে তিনি এই স্বীকৃতি পেয়েছেন। আমি সরকারের এবং নিজের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

খাদ্য ও কৃষি উৎপাদনে, জনগণের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানে, দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত আইনি কাঠামো প্রণয়ন ও প্রয়োগে আমার সরকার প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে যাবে।

এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ‘দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন-২০১৫ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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